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আপনারা আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। 
বর্তমান সরকার দায়িত্বভার গ্রহণের পর আজ প্রথমবারের মত আমি সচিব সভায় উপস্থিত হয়ে আপনাদের সঙ্গে মতবিনিময় করছি। 
গত ০২ সেপ্টেম্বর ২০১৩ সচিবদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত আমার সর্বশেষ সভার পর আপনাদের কয়েকজন সিনিয়র সচিব হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। কেউ কেউ পদোন্নতি পেয়ে সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্ব লাভ করেছেন। 
ইতোমধ্যে অনেকে নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আমি আপনাদের সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আপনাদের সাফল্য কামনা করছি।
প্রিয় সচিববৃন্দ,
বিগত ৫ জানুয়ারির নির্বাচনে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে পুনরায় আমরা সরকার গঠন করেছি। বাংলাদেশে প্রথমবারের মত একটি নির্বাচিত সরকার আরেকটি নির্বাচিত সরকারের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করেছে। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে এটি একটি মাইলফলক। 
আমাদের ২০০৯ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত বিগত পাঁচ বছরে আর্থ-সামাজিক সকল ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। সামষ্টিক অর্থনীতিতে আমরা স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছি। 
একই সঙ্গে কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। সড়ক, রেল, নৌ-যোগাযোগ ও গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, নগরায়ন ও আবাসনের ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়নেও আমাদের অর্জন লক্ষণীয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন খাতে সর্বত্র অগ্রগতি হয়েছে। দারিদ্র্যের হার ২০১০ সালের ৩১ দশমিক ৫ শতাংশ থেকে ২০১৩ সালে ২৬ দশমিক ৪ শতাংশে নেমেছে। 
সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সারাদেশে ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। 
অর্থনীতির মূলধারায় ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল মানুষকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এজন্য আশ্রয়ণ, একটি বাড়ি একটি খামার, ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমি বিতরণ ও কর্মসংস্থান কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
মানুষের আয় এবং ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সঙ্গে জাতীয় উৎপাদনও বেড়েছে। ‘‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’’ বিনির্মাণে বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি ইউনিয়নে তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। ভূমি ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, প্রশাসন, ব্যাংকিং, চিকিৎসাসেবা, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং গণযোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে বাংলাদেশ এখন দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে। 
গত পাঁচ বৎসরে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা ১০ হাজার ২৬৪ মেগাওয়াটে পৌঁছেছে। গত ৩০ মার্চ রেকর্ড ৭ হাজার ৩৫৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। 
গত পাঁচ বৎসরে দৈনিক গ্যাস উৎপাদন প্রায় ৮৩০ মিলিয়ন ঘনফুট বৃদ্ধি করা হয়েছে। কাতার থেকে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি এবং কক্সবাজারের মহেশখালীতে এলএনজি’র ভাসমান মজুদ ষ্টেশন স্থাপনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের এ অগ্রযাত্রা প্রশংসিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল। 
প্রিয় সচিববৃন্দ,
দক্ষ ও সেবামূখী জনপ্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা বহুমূখী সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। গণকর্মচারিদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা ৫৯ বৎসর এবং মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারিদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা ৬০ বছর করা হয়েছে। সরকারি খাতে প্রায় ৫ লাখ পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ৩ লাখ ৮৬ হাজার কর্মচারি ইতোমধ্যে নিয়োগ করা হয়েছে। 
বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যেমে বিভিন্ন ক্যাডারে প্রায় ২৩ হাজার কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। সরকারি কর্মচারিদের কতিপয় পদ ও পদবি  নতুনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। 
কর্মজীবী নারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাস করা হয়েছে। প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা এবং কর্মচারিদের জন্য বেতন ও চাকরি কমিশন, ২০১৩ গঠন করা হয়েছে।
আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে বাংলাদেশকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত একটি সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমরা রূপকল্প ২০৪১ ঘোষণা করেছি। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আমরা একটি উন্নত, সমৃদ্ধ উচ্চআয়ের দেশে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ। 
নির্বাচনী ইশতেহারে বর্তমান সরকারের অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচি বর্ণনা করা হয়েছে। আমি আশা করব, আপনারা নির্বাচনী ইশতেহার ভালভাবে পড়বেন এবং আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে স্ব স্ব ক্ষেত্রে কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে মনোযোগী হবেন। 
ইতঃপূর্বে গৃহীত অসমাপ্ত কর্মসূচি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। বিগত সময়ের সিদ্ধান্তের আলোকে এবং বর্তমান নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী অগ্রাধিকার কার্যক্রম চিহ্নিত করে সেগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আপনারা অবহিত আছেন। 
আমি খুব শীঘ্রই আপনাদের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে বৈঠক করে এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতিসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকান্ড পর্যালোচনা করব।
বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদের কাছে অধিকতর ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পন করতে হবে। 
বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যায়ক্রমে স্থানীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত করতে হবে। 
আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা ছাড়া স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী ও কার্যকর করা সম্ভব নয়।
প্রিয় সচিববৃন্দ,
রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনপ্রশাসনের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করতে হবে। 
প্রশাসনিক সংস্কার এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। 
সর্বস্তরে ই-গভর্নেন্সকে সম্প্রসারিত করতে হবে। জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, শিল্পাঞ্চলে শান্তি বজায় রাখা, উন্নয়ন কর্মসূচির দ্রুত বাস্তবায়ন, পণ্য পরিবহন ও আমদানি-রপ্তানি নির্বিঘ্ন রাখা এবং চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, পেশিশক্তি ও সন্ত্রাস নির্মূল করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে হবে।
আমি আশা করি, ২০০৯ সাল হতে বাংলাদেশ অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির যে পথ অতিক্রম করছে, তার ধারাবাহিকতা থাকবে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম-আয়ের দেশে উন্নীত করব, ইনশাআল্লাহ। 
প্রিয় সচিববৃন্দ,
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণের সরকার। রাজনৈতিক সরকার হিসেবে আমাদের অঙ্গীকার হচ্ছে জনগণের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা।
আমরা যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করেছি বা করতে যাচ্ছি সেগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হলেই সাধারণ মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত হবে।
মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে আপনাদের দায়িত্ব সরকারের গৃহীত কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা। মাঠ পর্যায়ে ঠিকমত কাজ হচ্ছে কিনা তা মনিটর করা এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দিকনির্দেশনা প্রদান করা। 
আপনাদের দক্ষতা এবং আন্তরিকতার উপর নির্ভর করে আমরা কতটুকু কাজ বাস্তবায়ন করতে পারব।
সরকারি কাজের একটা বড় অংশ বাস্তবায়ন হয় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে। কোন কোন মন্ত্রণাণলয় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে বেশ খানিকটা পিছিয়ে আছে। এটা কোনভাবেই কাম্য নয়। এখনও আমাদের হাতে প্রায় তিন মাস সময় আছে। সবাইকে সর্বশক্তি নিয়োগ করে এডিপি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। 
আপনারা যদি মাঠ পর্যায়ে কাজ পরিদর্শনে যান, তাহলে কাজের গতি বাড়বে, মান বজায় থাকবে এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা উৎসাহিত হবেন। শুধু সচিবালয়ে অফিস না করে আপনারা মাঝেমধ্যে মাঠ পরিদর্শনে যাবেন। প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন। 
আমি আশা করব, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে আপনারা আপনাদের মেধা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করবেন। 
কেবল সরকারি কর্মকর্তা নয়, দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে জনকল্যাণে আত্মনিয়োগ করার জন্য আপনাদের সহকর্মীদেরকেও উদ্বুদ্ধ করবেন, এ প্রত্যাশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।
আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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